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হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর িতেরাধেনর পর মুসলমানগণ দুই দেল িবভক্ত হেয় পের এক দল িবশ্বাস কের েয নবী (সা.) তার
েকান প্রিতিনিধ িনেয়াগ কের যানিন । এ গুরু দািয়ত্ব তার উম্মতেদর উপর অর্পন কের েগেছন। আর অন্য দল িবশ্বাস
কের  েয  িতিন  তার  প্রিতিনিধ  বা  ইমাম  িনযুক্ত  কের  েগেছন।  এই  ইমামেদর  সংখ্যা  হচ্েছ  বােরাজন,  যােদর  প্রথম
হচ্েছন  হযরত  আলী  (আ.)  আর  েশষ  হযরত  মাহদী  (আ.)।  এই  বােরা  ইমাম  সর্ম্পেক  িবিভন্ন  হাদীস  ও  েরওয়ােযত  বর্িণত
হেয়েছ। তােদর মধ্েয উল্ল্েযখেযাগ্য গ্রন্থ সমূহ হচ্েছ সহীহ আল  বুখারী,  সহীহ আল  মুসিলম,  সহীহ আত  িতরিমিয,
আবু দাউদ ও মুসনােদ আহমদ। ইমামত িনেয় মুসলমানেদর মধ্েয মতিবেরাধ থাকেল ও হযরত মাহদী (আ.) েয েশষ ইমাম এবং
েশষ যামানায় তার আিবর্ভাব ঘটেব তার ইমামত সম্পর্েক কােরা মধ্েযই েকান মতেভদ েনই। অবশ্য বাহাই সম্প্রদায় এ
সর্ম্পেক ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার কের থােক। শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বীরাই নয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ও
তােদর ধর্মীয় গ্রন্েথর বর্ণনা অনুসাের িবশ্বাস কের েয,  পৃিথবীর েশষ যুেগ একজন ত্রাণকর্তা ও  মুক্িতর দূত
আসেবন-িযিন  সমস্ত  দুিনয়ােক  অন্যায়-অিবচার-জুলুম-অত্যাচার  ও  িনর্যাতেনর  কবল  হেত  মুক্ত  করেবন।  িতিন
িবশ্বব্যািপ ইসলামী হুকুমাত ও ন্যায়িবচার কােয়ম করেবন এবং পৃিথবীর বুক েথেক অসত্য এবং েশাষেণর পিরসমাপ্িত
ঘটােবন।  তার  আগমন  অবশ্যম্ভাবী  এবং  এ  িবষেয়  েকােনা  সন্েদেহর  অবকাশ  নাই।  তার  আিবর্ভাব  না  হওয়া  পর্যন্ত

িকয়ামত  সংঘিটত  হেবনা।

? ইমাম মাহদী (আ.) েক ? িতিন েকাথায় অবস্থান করেছন

নাম ও উপনাম :- এই মহান ব্যক্িতর নাম সম্পর্েক িবিভন্ন হাদীস বর্িণত হেয়েছ। তার নাম ও উপনাম হযরত মুহাম্মদ
(সা.) এর নােমই।

নাম :- মুহাম্মদ ।



উপনাম : আবুল কােসম। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) েথেক বর্িণত হেয়েছ হযরত মুহাম্মদ (সা.) বেলেছন “মাহদীর নাম
আমার নােমই” অনুরূপ ভােব হযরত আলী (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ “মুহাম্মদ” মাহদীর নাম। (েবারহান িফ আলামেত মাহদী

(আেখরী যামান, মুত্তাকী িহন্িদ, ৩য় অধ্যায় হািদস নং ৮,৯।

উপাধী :-তার িবিভন্ন উপাধীর মধ্েয িবেশষ ভােব উল্ল্েযখেযাগ্য হচ্েছ মাহদী, কােসম, সােহবুজ্জামান, সােহবুল
আমর , মুনতাজার ও হুজ্জাত । তেব িতিন মাহদী নােমই অিধক পিরিচত। এিট তার সু প্রিসদ্ধ নাম। তােক ‘মাহদী’ বলা
হেয়েছ এ কারেণ েয, িতিন িনেজ েহদােয়ত প্রাপ্ত এবং অন্যেদরেক সিঠক পেথ েহদােয়ত দান করেবন। তােক ‘কােয়ম’ বলা
হেয়েছ  েকননা  িতিন  অন্যােয়র  িবরুদ্েধ  সংগ্রাম  করেবন।  তােক  ‘মুনতাজার’  বলা  হেয়েছ  েকননা  সকেলই  তার  জন্য
অেপক্ষার প্রহর গুনেছ। তােক ‘বািকয়াতুল্লাহ’ বলা হেয়েছ েকননা িতিন হচ্েছন আল্লাহর হুজ্জাত। হুজ্জাত অর্থাৎ

সৃষ্িটর প্রিত আল্লাহর স্পষ্ট দিলল ।

বংশ পিরচয় :-িতিন নবী পিরবােরর বােরাতম পুরুষ, ইমাম েহাসাইন (আ.) এর নবম বংশধর, িপতা ১১ তম ইমাম হযরত হাসান
আসকারী (আ.), মাতা নারেজস।

জন্ম :-হযরত মাহদীর (আ.) জন্ম িছল ব্যিতক্রমধর্মী। যা মেন অেনক প্রশ্েনর উদ্েরক কের। হযরত হাসান আসকারী (আ.)
ইরােকর  সােমরায়  জীবন  যাপন  করেতন।  ইমামেক  আব্বাসী  খিলফা  মুতাওয়াক্েকল  নজর  বন্দী  কের  রাখত।  মােঝ  মধ্েযই
খিলফার কর্মচারীরা ইমােমর বাড়ী হানা িদত। তােক খিলফার দরবাের েজার কের িনেয় েযত এবং িবিভন্নভােব তার উপের

(িনর্যাতন চালাত। (িবহারুল আনওয়ার, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৯৩।

ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্ম সম্পর্েক ঐ সমেয়র মুসলমানরা এমনিক শাসকরা পর্যন্ত জানেতা েয, ইমাম আসকারী (আ.) এর
ঔরেস  এক  মহামানব  জন্ম  গ্রহন  করেবন।  িযিন  সমস্ত  অন্যায়,  অিবচার  জুলুম  অত্যাচারেক  সমুেল  উপেড়  েফেল
ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠা  করেবন।  এই  কারেণ  তারা  ইমােমর  উপর  িবিভন্ন  কেঠারতা,  অবেরাধ  আেরাপ  কের।  েযন  তােক

(িনঃেশষ কের ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্ম ও ইমামেতর ধারােক রুখেত পাের। (েশখ তুিস, িকতাবুল েগইবাত, পৃ. ২৩১।

ইমাম আসকারী (আ.) তার ঘিনষ্ঠ জনেদরেক তার পরবর্তী ইমােমর দুিনয়ায় আগমেনর সংবাদ িদেয় বলেতন িশঘ্রই আল্লাহ
আমােক একজন সন্তান দান করেবন এবং আমােক তার দয়া ও অনুকম্পার অন্তর্ভুক্ত করেবন। আরও বলেতন েয, েকান শক্িতই
েকান  ষড়যন্ত্রই  মহান  আল্লাহ  তা’আলার  এই  ইচ্ছােক  রুখেত  পারেবনা।  আল্লাহর  অঙ্িগকার  পূর্ণ  হেবই।  অন্যিদেক
শত্রুরাও  তােদর  সমস্ত  শক্িত  সামর্থ  িনেয়  মােঠ  েনেম  পড়ল।  েযন  আল্লাহর  এই  অঙ্িগকার  পূর্ণতা  না  পায়।  তারা
ইমামেক  সম্পূর্ণ  নজর  বন্দী  কের  রােখ,  এমনিক  তার  বািড়েত  তার  সঙ্গী-সাথী,  আত্মীয়  স্বজন  এবং  পাড়া
প্রিতেবশীেদর যাওয়া আসা ও িনয়ন্ত্রন করেতা । িকছু কর্মচারীেক শুধুমাত্র এই কারেণ িনযুক্ত কের েরেখিছল েয,
যিদ েকান েছেল সন্তানেক ইমােমর বািড়েত ভূিমষ্ট হেত েদেখ তাহেল েযন তােক হত্যা কের। (ইয়ানািবউল মুয়াদ্দাহ,
হািফজ সুলাইমান,পৃ. ৪৫৫।) এত িকছুর পের ও নারেজস খাতুন গর্ভবতী হন, শুধুমাত্র ইমাম এবং তার িবেশষ িকছু সঙ্গী

সাথী ও িনকট আত্মীয় ছাড়া অন্য েকউ এ খবর জানেতা না ।

অবেশেষ এই মহান ব্যক্িত ১৫ ই শাবান ২৫৫ িহজরী  ইরােকর সােমরা শহের জন্ম গ্রহন কেরন। যারা হযরত মুহাম্মদ
(সা.) এবং তার আহেল বাইত (ইমামেদর) েথেক ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্েক বর্িণত সহীহ মুতাওয়াত্িতর হাদীেসর প্রিত
ইমান রােখ, তােদর জন্য মাহদী (আ.) ও তার জন্েমর ব্যপাের ইমান রাখা ও স্বীকার করা  ওয়ািজব। এটা অসম্ভব ব্যপার,



েয ইমাম মাহদী (আ.) এখন ও দুিনয়ােত আেসনিন । হাদীেস এসেছ নবী (সা.) বেলেছন “ দ্বীন ইসলাম ধ্বংস হেবনা িকয়ামত
পর্যন্ত অথবা বােরাজন খিলফার আগমন পর্যন্ত তােদর মধ্েয সর্বপ্রথম হচ্েছন আলী ইবেন আিব তািলব অত:পর হাসান
তারপর েহাসাইন (আ.) তারপর মুহাম্মদ ইবেন আলী , আলী ইবেন মুহাম্মদ, হাসান ইবেন আলী এবং তােদর সর্ব েশষ হচ্েছন
আল মাহদী (আ.) ”। (সহীহ মুসিলম,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩-৪ ; সহীহ আল বুখারী ৪র্থ খণ্ড , পৃ. ১৫৬;  ইয়ানািবউল মুয়াদ্দাহ,
১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ ; সহীহ আত িতরিমিয ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২; সুনােন আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০২; কানযূল উম্মাল;  ১২তম

(খণ্ড,পৃ. ১৬৫।

এটা  ও  সত্য  এবং  প্রমািনত  েয,  ইমাম  আসকারী  (আ.)  িবষাক্রান্ত  হেয়  দুিনয়া  েথেক  চেল  যান।  তার  দাফন  কাফন  ও
জানাযায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহন কেরিছল এবং জনগেনর সম্মুেখই তােক কবর েদয়া হয়। ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্ম
হেয়েছ  এ  কথা  েমেন  েনয়া  ছাড়া  অন্য  েকান  উপায়  েনই।  েকননা  এটা  অসম্ভব  ব্যপার  েয,  তার  িপতা  দুিনয়া  েথেক  চেল
েগেছন অথচ তার জন্ম হয়িন অথবা তার িপতার মৃত্যুর সময় িতিন মাতৃগর্েভ িছেলন এবং িপতার মৃত্যূর িকছু কাল পর
ভুিমষ্ট হেয়েছন। েকননা এটা কেখানই সম্ভব নয় েয, একজন মানুষ মারা যােব আর তার সস্তান েয তার রক্ত মাংেশ িমেশ
আেছ শত শত বছর পর জন্ম িনেব। িনঃসন্েদেহ ইমাম মাহদী (আ.) ভুিমষ্ট হেয়েছন এেত েকান সন্েদহ, সংশয় েনই এবং িতিন
এখন পর্যন্ত জীিবত আেছন এবং আল্লাহর িনর্েদেশ েলাক চক্ষুর অন্তরােল আত্মেগাপন কের আেছন। এটা ও সম্ভব পর নয়

েয, িতিন আত্মপ্রকােশর পূর্েবই দুিনয়া েথেক িবদায় িনেবন।

ইসলােমর সর্বশ্েরষ্ঠ নবী ও মহামানব রাসূল (সা.) এর সােথ ইমাম মাহদীর েবশ িকছু িবষেয় চমৎকার িমল পাওয়া যায়।
মহানবী  (সা.)  েযমন  সর্বেশষ  নবী  েতমিন  ইমাম  মাহদী  ও  সর্বেশষ  ইমাম।  মহানবী  (সা.)  এর  শুভাগমন  সম্পর্েক  েযমন
পূর্ববর্তী নবী বা রাসূলগণ ভিবষ্যৎ বাণী কের েগেছন, েতমিন ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন সম্পর্েকও মহানবী (সা.)

এবং পূর্ববর্তী ইমামগণ বাণী েরেখ েগেছন।

প্রিতশ্রুত  ইমাম  মাহদীেক  সাধারণত  :  ‘ইমামুল  আসর’  বা  িনর্িদষ্ট  সমেয়র  ইমাম  এবং  সািহবুজ্জামান  বা  জামানার
েনতা বলা হয়। জন্েমর পর মহানবী (সা.) এর নােমই তার নাম রাখা হয়। িতিন জন্েমর পর েথেক তার শ্রদ্েধয় িপতা ইমাম
আসকারী (আ.) এর প্রত্যক্ষ ও িবেশষ তত্ত্বাবধােন িছেলন। স্ৈবরশাসেকর হুমকীর কারেণ ইমােম মাহদীর (আ.) জন্েমর
খবর েগাপন রাখা হেয়িছল। কারণ আব্বাসীয় শাসকরা ইমােমর বংশ ধারেক ধ্বংস কের েফলার জন্য প্রিতিহংসা পরায়ণ হেয়
হন্েয হেয় খুজিছল। বািড় বািড় তল্লাশী কের খুেজ েবর করার জন্য ওরা েগাপন ঘাতক বািহনী েলিলেয় িদেয়িছল। তাই

স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা িশশু ইমামেক শয়তােনর হাত েথেক রক্ষা ও সুরক্িষত েরেখিছেলন।

ইমােমর এই জন্ম রহস্য িক স্বাভািবক না অেলৗিকক

েশখ তুসী বেলন এটা একটা মামুলী এবং সাধারণ ব্যাপার। এই ঘটনা প্রথম এবং েশষ নয় মানব জীবেনর দীর্ঘ ইিতহােস এর
অেনক  নমুনা  রেয়েছ।  েযমন  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.)  এর  জন্ম  নমরুেদর  েচােখর  অন্তরােল,  হযরত  মুসা  (আ.)  এর  জন্ম
েফরাউেনর েচােখর আড়ােল, হযরত ঈসা (আ.) এর জীিবত থাকা। (েশখ তুিস , িকতাবুল েগইবাত, পৃ. ২৩৭।)    যখন ইমাম মাহদী
(আ.) এর ভুিমষ্ঠ হবার সংবাদ তার িপতা ইমাম হাসান আসকারীর িনকট েপৗছাল িতিন অত্যান্ত খুশী হেলন শুধু িতিনই
নয় এ ধরনী েযন আনন্েদ েমেত উঠল। আসকারী (আ.) নবজাতকেক েকােল িনেলন এবং তার ডানকােন আজান ও বাম কােন এক্বামত
িদেলন। সর্বপ্রথেম েয ধ্বনী নবজাতেকর কােন েপৗছল তা “আল্লাহু আকবার” ও “লা ইলাহা ইল্লাললাহু িছল” । এই ভােব



বান্দােদর  জন্য  আল্লাহর  ওলী  তৎকালীন  জােলম  শাসেকর  প্রিতবন্ধকতা  সত্েবও,  যারা  তােক  েপেল  হত্যা  করেতা,
জন্মগ্রহন করেলন।  হািকমা ইমাম আসকারী (আ.) এর ফুফু তােক েকােল তুেল িনেলন এবং চুমু িদেলন িতিন বেলন আিম তার
েথেক এমন এক সুগন্ধ পাচ্িছলাম যা আেগ কেখান অনুভব কিরিন। ইমাম আসকারী (আ.) পুণরায় তােক হািকমার েকাল েথেক
িনেলন।  এবং  বলেলন  েতামােক  এমন  এক  জনার  আশ্রেয়  রাখেবা  যার  আশ্রেয়  হযরত  মুসা  (আ.)  এর  মাতাও  তার  সন্তানেক  
েরেখিছেলন। তুিম সর্বক্ষণ আল্লাহর েহফাজেত েথেকা। অতপর হািকমােক উদ্েদশ্য কের বলেলন : “এই ফুফু তােক তার
মােয়র কােছ িফিরেয় দাও এবং এই নবজাতেকর সংবাদ কাউেক িদওনা েগাপন রাখ যতক্ষন না উপযুক্ত সময় আেস”। (িবহারুল

(আনওয়ার, ১৩তম খণ্ড, পৃ.৭।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন

হযরত  আসকারী  (আ.)  তার  সন্তােনর  জন্েমর  পর  তার  ঘিনষ্ঠ  জনেদর  একজনেক  িকছু  পিরমান  মাংস  ও  রুিট  িকেন  সােমরা
শহেরর গরীব দুখীেদর মােঝ বন্টন করার িনর্েদশ িদেলন। অনুরূপ ভােব সত্তরিট দুম্বা আিককা করেলন। এই মহামনেবর
জন্ম নবী পিরবােরর অনুসারীেদর সকল েকন্দ্রেক আনন্দ উৎসেব ভিরেয় তুলল। সমােজর েনতৃস্থািনীয় সকল ব্যক্িতরা

দেল দেল ইমাম আসকারী (আ.) এর েখদমেত আসেত লাগেলন এবং ইমামেক শুেভচ্ছা ও অিভনন্দন জানােলন।

আেজা নবী পিরবােরর অনুসারী অর্থাৎ িশয়ারা এ িদনিটেক অত্যন্ত গুরুত্েবর সােথ পালন কের। এ িদনিট েযন আনন্েদর
েজায়ার িনেয় আেস। প্রিতিট মহল্লায় মসিজেদ িবিভন্ন বািড়েত েদায়া ও মাহািফেলর আেয়াজন করা হয়। মানুেষর মােঝ

িমষ্িট িবতরণ করা হয়। পেথ ঘােট আেলাক সজ্জা করা হয় । এেক অপেরর সােথ শুেভচ্ছা িবিনময় কের।

 হযরত ইমাম মাহদী (আ.) েথেক বর্িণত হাদীস

িতিন বেলন :- “আিম মাহদী আিম যুেগর েনতা, আিম েসই ব্যক্িত আিম পৃিথবীেক ন্যায় িবচাের পিরপূর্ণ করেবা েযভােব 
অন্যায়  অিবচার  ও  অত্যাচাের  পিরপূর্ণ  হেয়  েগেছ।  আল্লাহর  দুিনয়া  কেখান  আল্লাহর  (হুজ্জাত)  অকাট্য  প্রমান
েথেক খািল থাকেবনা এবং মানুষ ও বঞ্িচত থাকেবনা। এটা এমন একটা অমানত যা েতামার ভাইেদর ছাড়া অন্য কাউেক বলনা

(”। (কামাল আদ দীন, পৃ: ৪৪৫।

আিম হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশধর, আিম েশষ যুেগ এই তরবারী িনেয় িকয়াম করব। (তরবারীর িদেক ইশারা করেলন) এবং“
পৃিথবীেক  ন্যায়  িবচাের  পূর্ণ  করব  েযভােব  অন্যায়  অিবচাের  পূর্ণ  হেয়েছ  ”।(  িবহারুল  আনওয়ার,  ৫২  তম  খণ্ড,পৃ.

(৪১।

আিম অদৃশ্য থাকার সময় মানুষজন েমেঘর আড়ােল লুিকেয় থাকা সূর্য েথেক েযভােব লাভবান হয় আমার েথেক িঠক েসভােব“
(লাভবান হেব” । (কামাল আদ দীন, পৃ. ৪৮৫।

এ পৃিথবী আল্লাহর অকাট্য দিলল েথেক কখেনা খািল থাকেবনা আর েসই দিলল প্রকাশ্য ও হেত পাের  আবার অপ্রকাশ্য ও“
(হেত পাের।”(কামাল আদ দীন, পৃ. ৫১১।

যখন আল্লাহ আমােক কথা বলার অনুমিত িদেবন তখন সত্য প্রকািশত হেব এবং িমথ্য ধংস হেব”। (িবহারুল আনওয়ার, ৫৩তম“
(খণ্ড,পৃ.৪।



ইমাম মাহদীর আিবর্ভাব সম্পর্েক হাদীেসর ভাষ্য

ঐিশ গ্রন্থ পিবত্র েকারআেন  মহানবী (সা.) এর জন্য িচরন্তন মুিজযা এবং সব যুেগ সকল প্রজন্েমর জন্য তা নতুন।
এতদসত্ত্েবও   ইসলাম  ধর্মীয়  িচর  জীবন্ত  অকাট্য  দিলল  বা  মুিজযা  সমূেহর  মধ্েয  অন্যতম  হচ্েছ  মহানবী  (সা.)
কর্তৃক  বর্িণত  ঐসব  হাদীস  ও  েরওয়ােয়ত-  েযখােন  ইসলাম  ধর্েমর  প্রিতশ্রুত  পূনর্জাগরেণর  সময়কাল  পর্যন্ত
মানবজািতর  ভিবষ্যৎ  জীবন  এবং  ইসলাম  ধর্েমর  ভিবষ্যৎ  গিতধারা  সম্পর্েক  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।  পূনর্জাগরেণর
অন্যতম  প্রধান  কারণ  হচ্েছ  ভূলন্িঠত  িবশ্ব-মানবতার  মুক্িত।  মানবজীবন  িফতনা,  ফ্যাসাদ  এবং  ধ্বংস  েথেক
পিরত্রাণ  লাভ  কের  আেলা  ও  েসৗভাগ্েযর  পােন  ধািবত  হওয়ার  িচন্তাধারা  েকবল  মুসলমানরাই  েপাষণ  কেরনা  বরং
অন্যান্য  আসমানী  ধর্েমও  িমথ্যার  ওপর  সত্েযর  িবজেয়র  কথা  বলা  হেয়েছ।  েকারআেন   মজীেদও  এই  িবজেয়র  চুড়ান্ত

: েঘাষণা েদয়া হেয়েছ। েযমন পিবত্র কুরআেনর ভাষায়

ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ ِنَ اسْتضُْعِفُوا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أئَمِذعَلَى ال وَنرُِيدُ أنَْ نمَُن

অর্থাৎ এবং অমরা ইচ্ছা করলাম যােদরেক পৃিথবীর বুেক (বঞ্িচত) হীনবল করা হেয়িছল তােদর েক েনতৃত্ব দান করেত
এবং উত্তরািধকারী করেত (সূরা কাসাস, আয়াত নং-৫) ।

ইমাম আলী (আ.)  বেলেছন বঞ্িচত বা হীন বল বলেত রাসূল (সা.)  এর আহেল বাইতেক েবাঝােনা হেয়েছ অেনক প্রেচষ্টা ও
কষ্েটর পর আল্লাহ এই বংেশর মাহদী েক প্েররণ করেবন এবং তােক উচ্চ মর্যদা দান করেবন এবং শত্রুেদর চরম ভােব

লাঞ্িচত করেবন (েগইবােত েশখ তুসী,পৃ.১৮৪,হাদীস নং-১৪৩)।

: আল্লাহ তা’আলা বেলেছন

الحَِاتِ لَيَسْتخَْلفَِنهُمْ فِي الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلَفَ الذِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ نَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصِذهُ الوَعَدَ الل

অর্থাৎ েতামােদর মধ্েয যারা (আল্লাহর ওপর) ইমান  এেনেছ ও সৎ কর্ম কেরেছ,  তােদর সােথ আল্লাহ ওয়াদা কেরেছন
িতিন  পৃিথবীেত  তােদর  েনতৃত্ব   (েখলাফত)  দান  করেবন,েযমিন  ভােব  তােদর  পূর্ববর্তী  েলাকেদর  দান  কের  িছেলন।

((সূরা নূর, আয়াত নং-৫৫

:পিবত্র েকারআেন এেসেছ

الحُِو رثِهَُا عِبَادِيَ الصَ َالأْرَْض َكْرِ أن بُورِ مِنْ بَعْدِ الذوَلَقَدْ كَتبَْنَا فِي الز

অর্থাৎ িনশ্চয় অমরা েতৗরােতর পর যাবুের উল্েলখ কেরিছ েয, েযাগ্যতা সম্পন্ন বান্দারা পৃিথবীর বুেক । আমােদর
(উত্তরািধকারী হেব। (সূরা আম্িবয়া আয়াত নং-১০৫

উপিরউক্ত  আয়াত  সমূেহ  এ  সুসংবাদ  েদয়া  হেয়েছ  েয,  পৃিথবীর  বুেক  কল্যাণময়  শাসন  প্রিতষ্িঠত  হেব,  যার  কর্ণধার
হেবন আল্লাহর েনক বান্দা। আল্লাহর প্িরয় েসই বান্দাগেণর মধ্েয ইমাম মাহদী (আ.) হেলন অন্যতম।

িশয়া-সুন্নী উভয় সম্প্রদায় এ ব্যাপাের ঐক্যমত্য েপাষণ কের েয, নবী করীম (সা.) ইমাম মাহদীর আগমেনর সুসংবাদ



িদেয়েছন। প্রামাণ্য ও িনর্ভরেযাগ্য িশয়া-সুন্নী হাদীস গ্রন্থসমূেহ মহানবী (সা.) েথেক এ প্রসঙ্েগ বর্িণত
হেয়েছ েয,“দুিনয়া ধ্বংস হেত যিদ মাত্র একিদনও অবিশষ্ঠ থােক তেব মহান আল্লাহ (ঐ একিদেনর মধ্েযই) আমােদর
(আহেল বাইেতর) মধ্য েথেক এক ব্যক্িতেক অবশ্যই প্েররণ করেবন, িযিন এ পৃিথবী েযভােব অন্যায়-অিবচাের পিরপূর্ণ
হেয়  যােব,  িঠক  েসভােব  ন্যায়  ও  সুিবচার  িদেয়  তা  পূর্ণ  কের  িদেবন”।  (মুসনাদ-ই-আহমদ  ইবেন  হাম্বল,  ১ম
খণ্ড;পৃষ্ঠা:  ৯৯,  ৈবরুত,  দারুল  িফকর  কর্র্তৃক  প্রকািশত)  িতিন  এ  মর্েম  সাহাবােয়  েকরামেক  বেলেছন  েয,  েশষ
যামানায় মাহদীর আগমন হেব। নবীিজ এরশাদ কেরন েয, আমার নােম আমার বংেশর একজন েলাক পৃিথবীেত শাসন কর্তৃত্ব না
করা পর্যন্ত েকয়ামত সংঘিটত হেবনা (সহীহ িতরিমিয, ২য় খণ্ড / ৪৬ পৃষ্ঠার বরােত মুন্তাখাবুল আছর ২য় অধ্যায়, পৃ.

১৪২ ; িতরিমিয, ৈবরুত, িকতাবুল িফতান ৫২ তম অধ্যায়, পৃ. ৬১১, হাদীস নং : ২২৩০।)।

সুনােন  আবু  দাউেদ  বর্িণত  হেয়েছ,রাসূলুল্লাহ  সাল্লাললাহু  আিলিহ  ওয়া  সাল্লাম  হুজাইফা  িবন  ইয়ামানেক  এরশাদ
কেরেছন,“েহ হুযাইফা ! এ দুিনয়া ধ্বংস হেত মাত্র একিদনও যিদ অবিশষ্ঠ থােক তাহেল মহান আল্লাহ তা’আলা েসই
িদনেকই  এেতা  েবশী  দীর্ঘািয়ত  করেবন  যােত  আমার  আহেল  বাইেতর  অন্তর্ভূক্ত  এক  ব্যক্িত  িবশ্েবর  শাসন  ক্ষমতা
গ্রহণ করেত সক্ষম হয়, যার মাধ্যেম বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও যুদ্ধ সংঘিটত হেব এবং ইসলাম ধর্ম িবজয়ী হেব।
মহান আল্লাহ তার ওয়াদা ভঙ্গ কেরন না এবং িতিন দ্রুত িহসাব গ্রহণকারী বেট”।(ইকদুদ দুরার, আবু নাঈম ইসফাহানী

প্রণীত িসফাতুল মাহদী)।

মহানবী (সা.) বেলন,“আমার আহেল বাইেতর এক ব্যক্িত ঐ িদন উত্থান করেবন। তার নাম হেব আমার নােম, তার িপতার নাম
হেব আমার িপতার নােম, জুলুম ও পােপ পূর্ণ হওয়ার পর িতিন পৃিথবীেক ন্যায় ও ইনসােফ পিরপূর্ণ করেবন।(সুনােন

আবু দাউদ, ২য় খণ্ড;পৃষ্ঠা. ৪২২।)।

সুনােন  ইবেন  মাযায়  বর্িণত,  রাসূেল  েখাদা  (সা.)  এরশাদ  কেরন,  “আমার  েসই  পাক  পিরবােরর  অন্তর্ভূক্ত  আল্লাহ
তা’আলা যােদর জন্য দুিনয়ার পিরবর্েত আেখরাতেক বাছাই কের িদেয়েছন। িনশ্চয়ই আমার আহেল বাইত আমার পের নানা
দু:খ দূর্দশার িশকার হেব। েশষ পর্যন্ত পূর্বিদক েথেক একিট সম্প্রদােয়র উত্থান হেব, যােদর হােত কােলা পতাকা
থাকেব এবং কল্যােণর প্রার্থী হেব যা  েথেক তােদর বঞ্িচত করা হেয়েছ। অত:পর  তারা লড়াই করেব এবং িবজয়ী হেব।
তারা যা চাইেব, তা তােদর েদওয়া হেব। িকন্তু এক পর্যােয় তারা গ্রহণ করেব না, যতক্ষণ না আমার আহেল বাইেতর এক
েলােকর  হােত  শাসন  ক্ষমতা  ন্যস্ত  করা  হয়।  িতিন  পৃিথবী  জুলুম  ও  পাপাচাের  পূর্ণ  হওয়ার  পর  পুণরায়  ইনসােফ
পিরপূর্ণ করেবন।  সুনােন ইবেন মাজায় বর্িণত হযরত রাসুেল আকরাম (সা.) এরশাদ কেরন, “মাহদী আমােদর আহেল বাইেতর
েলাক। মাহদী ফােতমারই সন্তান। িতিন বেলন,  মাহদী আমার উম্মেতর মধ্েয আসেব। তার শাসনকাল যিদ সংক্িষপ্ত হয়
তবুও  সাত  অথবা  নয়  বছেরর  কম  হেবনা।  তার  শাসনকােল  আমার  উম্মত  এেতা  সুখী  জীবন  যাপন  করেব  এবং  আল্লাহর
েনয়ামতসমূহ এতেবশী পিরমােন েভাগ করেব েয,  অতীেত যার েকােনা তুলনা নাই। েনয়ামতরাজীর আিধক্য হেব। সম্পেদর
ভান্ডার গেড় উঠেব। এটা এমন পর্যােয়  েপৗছােব েয ,  েকউ  এেস বলেব,  েহ মাহদী ,  আমােক িদন। িতিন বলেবন,  িনেয় 

যাও”(সুনােন ইবেন মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ৪০৮৬।)।

ইমাম েবাখারী তার সহীহ হাদীেস বেলন, রাসুেল েখাদা (সা.) এরশাদ কেরন, েসিদন েতামােদর অবস্থা িকরূপ হেব, যখন
মিরয়ম পূত্র েতামােদর মােঝ অবতরণ করেব এবং েতামােদর ইমাম েতামােদর মাঝ েথেক হেব (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড,

পৃ. ১৪৩।)।



ফতহুল  বারীেত  হােফজ  বেলন,  এ  হাদীসিট  মুতাওয়ােতর  পর্যােয়  েপৗেছেছ  েয,  মাহদী  এই  উম্মেতরই  অন্তর্ভূক্ত  এবং
ঈসা ইবেন মিরয়ম অবতরণ কের তার িপছেন নামাজ আদায় করেবন (ফতহুল বারী, ৫ম খণ্ড,পৃ:৩৬২)।

ইসলামী গেবষক ও আেলমেদর মেত, আহেল সুন্নােতর মুহাদ্িদসগণ মহানবী (সা) এর েতত্িরশ জন সাহাবী েথেক ইমাম মাহদী
(আ.) সংক্রান্ত হাদীস তােদর িনজ িনজ হাদীস গ্রন্েথ উল্েলখ কেরেছন। এক শত ছয় জন প্রখ্যাত সুন্নী আেলম গােয়ব
(অদৃশ্য)  ইমাম  মাহদীর  (আ.)  আিবর্ভাব  সংক্রান্ত  হাদীস  িনজ  িনজ  গ্রন্েথ  সংকলন  কেরেছন।  বত্িরশ  জন  প্রিসদ্ধ

আেলম ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্েক স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা কেরেছন।

বস্তুত  ইমাম  মাহদীর  আিবর্ভাব  সম্পর্িকত  বর্ণনা  ও  আিকদার  ব্যাপাের  িবদ্যমান  সকল  মযহােবর  মধ্েয  ঐকমত্য
রেয়েছ।  তেব  েয  ব্যাপাের  িভন্নমত  রেয়েছ,  তাহেলা  তার  জন্ম  বা  জন্েমর  সময়কাল  সম্পর্িকত।  আহেল  সুন্নােতর
অিধকাংশ  অনুসারী  িবশ্বাস  কেরন  েয,  িতিন  এখেনা  জন্মগ্রহণ  কেরনিন  বরং  িবশ্েবর  বুেক  েখাদায়ী  হুকুমাত
প্রিতষ্ঠার  লক্ষ্েয  আিবর্ভােবর  পূর্েবই  তার  জন্ম  হেব।  িকন্তু  িশয়া  সম্প্রদায়  ও  আহেল  সুন্নােতর  িকছু
েলােকর  িবশ্বাস  হেলা,  ইমাম  মাহদী  সােমরায়  ২৫৫  িহজরীর  ১৫  শাবান  জন্মগ্রহণ  কেরেছন।  আহেল  সুন্নােতর  িকছু
সংখ্যক  েলাক  তার  জন্েমর  িবষয়িট  উল্েলখ  কেরেছন।(মাতােলবুস  েসায়াল,  আল্লামা  কামাল  উদ্িদন  মুহাম্মদ  ইবেন

তালহা আশ-শামী আশ-শােফয়ী, পৃ. ৮৯। ওয়ািফয়াতুল আইয়ান, আল্লামা ইবেন খালদুন, ১ম খণ্ড,পৃ. ৫৭১,িমশেরর ছাপা)।

বস্তুত: আহেল সুন্নােতর অেনক আেলম হযরত মাহদী (আ.)  এর জন্মগ্রহেণর কথা উল্েলখ কেরেছন। ইমাম মাহদীর হায়াত
দীর্ঘািয়ত  হওয়া  িকভােব  সম্ভব  ?  এর  জবােব  বলা  হেয়েছ  েয,  হযরত  ঈসা  (আ.),  হযরত  িখিজর  (আ.)  ও  হযরত  নূহ  (আ.)  ও
অন্যরা  েযভােব  দীর্ঘজীিব  হেয়েছন  এবং  তােদর  েকউ  েকউ  এখেনা  জীিবত  আেছন,  হযরত  মাহদী  (আ.)  এর  দীর্ঘ  জীবেনর
িবষয়িটও অনুরূপ। েকারআন মজীেদ এ ধরেনর অেলৗিকক ঘটনার অেনক উদাহরণ আেছ। েযমন আল্লাহ তা’আলা হযরত ওজাইর (আ.)
েক  পৃিথবী  েথেক  িনেয়  যান  এবং  পুনরায়  জীিবত  কেরন।  হযরত  ইব্রািহম  (আ.)  একিট  পািখ  টুকরা  টুকরা  কের  িবিভন্ন
পাহােড় েরেখ আেসন। পের আল্লাহর হুকুেম ঐ পািখেক আহবান করেল তা উেড় আেস। হযরত ইব্রািহম (আ.)  এর জন্য আগুন
অদাহ্য ও আরামদায়ক হেয় যায়। হযরত ঈসা (আ.) িপতািবহীন জন্মগ্রহণ কেরন এবং এখেনা পর্যন্ত িতিন জীিবত অবস্থায়
আেছন,  িতিনই  আবার  মৃত  েলাকেদর  জীিবত  করেতন।  হযরত  মুসা  (আ.)  এর  হােতর  লািঠ  অজগর  সােপ  পিরণত  হয়,  পািখ  ও
িপিপিলকার  সােথ  হযরত  েসালাইমান  (আ.)  কথা  বেলন,  হযরত  িখিজর  (আ.)  আজ  অবিধ  জীিবত  আেছন।  এসব  িবষয়  মুসলমানরা
িবশ্বাস না কের পােরনা। একজন িবশ্বাসী তথা আত্ম সমর্িপত ব্যক্িত অর্থাৎ একজন েমািমন িবনা বাক্য ব্যেয় এ
ঘটনাগুেলােক  িবশ্বাস  কের।  কােজই  ইমাম  মাহদী  (আ.)  এখেনা  জীিবত  থাকার  ব্যাপাের  িবস্িমত  ও  অবাক  হওয়ার  মেতা

িকছু নাই।

িবিভন্ন গেবষণায় িনশ্িচত হেয় িবজ্ঞানীরা মেন কেরন েয,  “বার্ধক্েয উপনীত হওয়া যা মূলত:  এক ধরেনর েরাগ। আর
বয়স কেম যাওয়ার কারণ হচ্েছ সিঠক খাদ্েযর অভাব,  দুিষত বায়ু েসবন,  মানিসক অশান্িত বা এক কথায় মানুেষর জীবন
ধারেণর মানিবক ও বস্তুগত পিরেবেশর ধরণ ও প্রকৃিত। কােজই পিরেবেশর পিরবর্তন সাধন কের কােরা দীর্ঘ জীবন লাভ
করা  সম্ভবপর  বেল  িবজ্ঞানীরা  মেন  কেরন।  জার্মানী  ডাক্তার  হাভার্ট  িলেখেছন  েয,  বর্তমােন  িচিকৎসািবজ্ঞান

খাদ্য িবজ্ঞােনর সহায়তায় বয়েসর সীমা এর েচেয় আেরা অিধক দীর্ঘ করেত পাের।

িমশরীয় ম্যাগািজন ‘আল মুকতাতাফ’ ১৯৮০ সােলর তৃতীয় সংখ্যায় িলেখেছ, িবশ্বস্ত মনীিষরা িলেখেছন, প্রাণীর েদেহর



পুেরা কাঠােমা এতখািন স্থািয়ত্েবর অিধকারী েয, মানুষ েকােনা উপসর্েগর আঘাত না আসেল হাজার হাজার বছর জীিবত
থাকেত পাের। কােজই িবজ্ঞােনর দৃষ্িটেকাণ েথেকও মানুেষর জীবন দীর্ঘািয়ত হওয়ার িবষয়িট সম্ভব।

ইমামত

ইমাম আসকারী (আ.) এর মৃত্যূর সময় ইমাম মাহদী (আ.) এর বয়স িছল মাত্র ৫ বছর। অর্থাৎ ৫ বছর বয়স েথেকই িতিন ইমামত
প্রাপ্ত হন। েদেশর মারাত্মক রাজৈনিতক পিরস্িথিতর কারেণ তােক জনসাধারেণর কাছ েথেক েগাপন রাখা হয়। তখন িতিন
আল্লাহর  হুকুেম  অদৃশ্য  অবস্থােন  (গােয়ব)  চেল  যান।  তার  ফেল  আব্বাসীয়রা  তােক  খুেজ  েবর  কের  হত্যা  করেত
পােরিন। গােয়ব অবস্থায় ইমাম মাহদী তার কিতপয় িবিশষ্ট প্রিতিনিধর মাধ্যেম জনগেণর জন্য িনেজর বাণী প্রকাশ
কেরন।  জনসাধারণেক  ধর্মবাণী  ও  উপেদশ  প্রদােনর  জন্য  ইমাম  তার  িপতা  ও  িপতামেহর  এককালীন  ঘিনষ্ঠ  সহচর  উসমান
ইবেন  সাঈদ  আল  আমরীেক  িনেজর  িবেশষ  প্রিতিনিধ  িনেয়াগ  কেরন।  তার  মাধ্যেমই  ধর্মপ্রাণ  অনুসারীেদর  িবিভন্ন
প্রশ্েনর জবাব ও সমস্যার সমাধান েদয়া হেতা। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মুহাম্মদ ইবেন উসমান আল আমরী েডপুিটর
দািয়ত্ব  প্রাপ্ত  হন।  এভােব  পের  দািয়ত্বপ্রাপ্ত  হন  আবুল  কািসম  আল  েহাসাইন  ইবেন  রুহ  আল  নওবখিত,  আলী  ইবেন
মুহাম্মদ আস সামুরী। ৩২৯ িহজরীেত আস সামুরীর মৃত্যুর কেয়কিদন আেগ গােয়ব অবস্থান েথেক ইমাম মাহদী এক েঘাষণা
প্রদান কেরন েয, ছয় িদেনর মধ্েয আস সামুরী মারা যােবন এবং েসই সােথ ইমােমর প্রিতিনিধত্ব স্থিগত হেয় যােব।

এখন হেত ইমাম আবার অদৃশ্য অবস্থােন চেল যােবন।

ইমাম মাহদীর (আ.) গািয়ব (অন্তথর্ধান) দু’ভােগ িবভক্ত

১.  গািয়বােত  সুগরা  (স্বল্পকালীন  অন্তর্ধান)  :  প্রথম  গািয়ব  অবস্থার  শুরু  হয়  ২৬০  িহজরীর  (৮৭২  খ্ির.)  রিবউল
আউয়াল মােস এবং তা েশষ হয় ৩২৯ িহজরীেত (৯৩৯ খ্ির.)শাওয়াল মােস। প্রথম গািয়ব সময়কাল িছল ৭০ বছর।

২. গািয়বােত কুবরা (দীর্ঘকালীন অন্তর্ধান) : দ্িবতীয় প্রধান গািয়ব শুরু হয় ৩২৯ িহজরীেত এবং আল্লাহর যতিদন
ইচ্ছা ততিদন এ অবস্থানেক বলবৎ রাখেবন। িনর্ভর েযাগ্য িবিভন্ন সূত্ের বর্িণত হেয়েছ, মহা নবী (সা.) বেলেছন-
“এ  িবশ্বজগত  ধ্বংস  হওয়ার  জন্য  যিদ  একিট  িদনও  অবিশষ্ট  থােক,  তাহেল  মহান  আল্লাহ  তা’আলা  অবশ্যই  েস  িদনিটেক
এতেবশী দীর্ঘায়ীত করেবন, যােত আমার সন্তান মাহদী (আ.) আত্মপ্রকাশ করেত পাের এবং অন্যায় অত্যাচাের পিরপূর্ণ
এ পৃিথবীেত সম্পূর্ণরূেপ ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা করেত পাের।” (িবহারুল আনওয়ার, ৫১তম খণ্ড, পৃ. ৩৬০ েথেক৩৬১।

(েশখ তুিস, িকতাবুল েগইবাত, পৃ. ২৪২।

:উপসংহার

অর্থাৎ “রােতর শপথ যখন অন্ধকার েছেয় যায় এবং িদেনর শপথ যখন  ـــــىتجََل إذَِا  وَالنهَـــــارِ  يَغْشَـــــى *  إذَِا  وَاللْـــــلِ 
আেলােকাজ্জ্বল হয়” (সুরা লাইল, আয়াত১-২)। েমাহাম্মদ িবন মুসিলম হযরত ইমাম েমাহাম্মদ বােকর (আ.) েথেক বর্ণনা
কেরেছন  েয,  িতিন  ফরমােয়েছন,  ‘রাত  যখন  েছেয়  যায়’  দ্বারা  হযরত  আলী  িবন  আিব  তািলব  (আ.)  েক  বুঝােনা  হেয়েছ।  েয
অন্যােয়র রাজত্েব িতিন িনহত হেয় েগেলন এবং ভীষণ ৈধয্েযর প্রমাণ িদেলন, আর িদেনর আেলা যখন উজ্জ্বল হয় দ্বারা
হযরত  ইমাম  মাহদী  (আ.)  েক  বুঝােনা  হেয়েছ।  যখন  তার  আিবর্ভাব  ঘটেব  তখন  িতিন  বািতল  রাজত্েবর  ওপর  জয়ী

(হেবন।(তাফসীের  কুমী,  ২য়  খণ্ড  ,পৃ:  ৪২৫;  বয়ানুস  সায়াদাহ,  ৪র্থ  খণ্ড,  পৃ:২৫৯



আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  িযিন  শািনত  দয়া  ও  েহদায়ােতর  বাণী  িনেয়  এেসেছন,  অসংখ্য  েরওয়ােয়েত  িনেজর  বংশধেরর  নাম,
তােদর উপািধ এবং মর্যাদা বর্ণনা কেরেছন। এই প্রসঙ্েগ অেনক েরওয়ােয়ত িবেশষভােব এবং সাধারণভােব বর্ণনা করা
হেয়েছ। আমরা কেয়কিট হাদীস ও কুরআেনর আয়াত বর্ণনা কেরিছ। হযরত যািবর ইবেন আব্দুল্লাহ আনসারী বর্ণনা কেরেছন

: যখন কুরআেনর সুরা েনসার ৫৯ নম্বর আয়াত

هَا الذِنَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَ وَأطَِيعُوا الرسُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ َيَا أ

অর্থাৎ  “েহ  ইমানদার  েলাক  সকল  েতামরা  আল্লাহেক  অনুসরণ  কর,  অনুসরণ  কর  রাসূেলর  এবং  েতামােদর  মধ্েয  উিলল
আমেরর”। নািযল হেলা তখন আিম িজজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমরা আল্লাহর এবং তার রাসূলেক িচেনিছ
এবং উিলল আমর যার অনুসরণেক আল্লাহ িনেজর এবং িনেজর পয়গাম্বেরর অনুসরণ বেল েঘাষণা কেরেছন তারা কারা ? িতিন
এরশাদ  করেলন,  তারা  আমার  স্থলািভিসক্ত  এবং  আমার  পর  মুসলমানেদর  ইমাম।  তােদর  প্রথম  হেলন  ইমাম  আলী  িবন  আিব
তািলব,  তার পর হাসান ইবেন আলী মুজতাবা,  তার পর আল েহাসাইন ইবেন আলী সাইয়্েযদুশ শুহাদা,তার পর আলী ইবেন আল
েহাসাইন (জয়নুল আেবদীন) তার পর েমাহাম্মদ ইবেন আলী আল বােকর। (েহ যািবর! তুিম তার েদখা পােব, যখন তুিম তার
সাক্ষাৎ পােব তখন তােক আমার সালাম বলেব)। তার পর জাফর ইবেন েমাহাম্মদ আস সািদক, তার পর মুসা ইবেন আল কািজম,
তার পর আলী ইবেন মুসা আর েরজা, তার পর েমাহাম্মদ ইবেন আলী জাওয়াদ (আত্ তাকী) তার পর আল ইবেন েমাহাম্মদ আল
হাদী (আল নাকী), তার পর আল হাসান আল আসকারী এবং সর্বেশষ আমার নাম ও উপািধ বহনকারী েয জগেত েখাদার প্রমাণ এবং
আল্লাহর অস্িতত্েবর িচহ্ন বহন করেব। আল্লাহ তা’আলা তার মাধ্যেম পৃিথবীর পূর্ব-পশ্িচম জয় িনশ্িচত করেবন।
িতিন  িনেজর  ভক্ত  ও  বন্ধুেদর  হেত  অদৃশ্য  হেয়  যােবন  িকন্তু  তার  অদৃশ্য  িচরস্থায়ী  নয়  এবং  তার  ইমামেতর  ওপর
তারাই দৃঢ় থাকেব যােদর হৃদয়েক আল্লাহ তা’আলা ঈমােনর জন্য পরীক্ষা কেরেছন । তার পিবত্র নাম হেব “েমাহাম্মদ
আল  মাহদী।”  যািবর  বর্ণনা  কেরেছন  েয,  আিম  হযরত  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  েক  িজজ্ঞাসা  করলাম,  ‘েহ  রাসূলুল্লাহ!  তার
অদৃশ্য থাকাকালীন তার অস্িতত্ব দ্বারা তার ভক্তরা িক লাভবান হেব’? িতিন উত্তের এরশাদ কেরন,‘ ঐ আল্লাহর কসম
িযিন আমােক নবুয়্যত িদেয় পািঠেয়েছন, েস েতামােদরেক িনেজর নূর দ্বারা আেলািকত করেব, িনেজর েবলােয়ত দ্বারা
েতামােদর উপকার করেব েযমন সূর্য দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যখন সূর্য েমেঘর আড়ােল থােক, েহ যািবর! এটা আল্লাহ
তা’আলার রহস্য, েভদ ও গুপ্ত িবদ্যা, এটা সকেলর কােছ প্রকাশ কেরা না। িকন্তু যারা েযাগ্য তােদর কােছ অবশ্যই

প্রকাশ কেরা’।

 

 


